মুখবন্ধ

বাংলাদেশ  ‍ভূখন্ড কৃষির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মাত্র ২,৪৬,০৩৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দেশে ১৬০.১০ মিলিয়ন  মানুষের বাস। এ দেশের কৃষির সহায়ক প্রকৃতির কারণে ৮৫ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর চাষযোগ্য জমিতে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা ১৬০.১০ মিলিয়ন মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ এবং উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে। তবে এসব পণ্যের অধিকাংশই প্রাথমিক পণ্য। অথচ জনবহুল এ দেশে Ready to Eat পর্যায়ের খাদ্য দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া স্থিতিশীল বাজার এবং উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা সম্ভব হলে এ দেশের কৃষকবৃন্দ প্রাথমিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন আরো বহুগুণে বাড়াতে সক্ষম যা খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন সম্প্রসারণে সহায়ক। 

	খাদ্য খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনাপূর্বক ০৯-১১-২০১৪ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিজাত পণ্যের নতুন নতুন আইটেম তৈরীপূর্বক তা পরিবেশ বান্ধব প্যাকেটজাত করে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তরফ হতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর পথ নক্সা প্রণয়নের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ ফুড প্রসেসিং বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনার বিষয়ে বিগত ০৯-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কাঁচামাল উৎপাদন থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ পর্যালোচনাপূর্বক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে সুপারিশমালা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 

বাংলাদেশের কৃষি একটি ব্যাপক খাত। খাদ্য শস্য, উদ্যান ফসল, পোল্ট্রি, ডেইরী, ফিসারিজ, পাট, রাবার, বনজ কাঠ এবং চা-এর সমন্বয়ে এদেশের কৃষি খাত। অর্থকরী ফসল পাট, রাবার এবং বনজ কাঠ বাদ দেয়া হলে অন্যান্য সকল প্রাথমিক কৃষি পণ্যাদি খাদ্যের কাঁচামাল। উল্লেখিত নির্দেশনাত্রয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কৃষিজ  কাঁচামালের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং পর্যালোচনার  ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ তথা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ক সুপারিশমালা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতের প্রতিটি ধাপ পর্যালোচনা করা হলে বাংলাদেশে বিদ্যমান কৃষি খাতের সকল পণ্যের (পাট, রাবার ও বনজ কাঠ ব্যতিরেকে) প্রাথমিক, সেমি-প্রসেসড এবং ফিনিশড পর্যায়ে বিদ্যমান অবস্থাদির পর্যালোচনা সম্পাদিত হবে এবং উপরের তিনটি নির্দেশনা বাস্তবায়নও সম্ভব হবে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশঃ সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক পথনক্সা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের তরফ হতে বাংলাদেশের চা শিল্পের উপর পৃথক একটি পথ নক্সা প্রণীত হওয়ায় চা-উপ-খাতকে বাদ রেখে প্রতিবেদনখানা প্রণয়ন করা হয়েছে। 

মূলতঃ উদ্ভিদ, মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য, বোতলজাত পানি এবং লবণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদনখানা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উদ্ভিত ও প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাথমিক, সেমি-প্রসেসড এবং চূড়ান্ত পণ্যের বিদ্যমান অবস্থা,  সম্ভাবনা, সমস্যা এবং  খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার কারণে  উদ্ভিদ, মৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্যের সার্বিক অবস্থা পরিস্ফুটিত হয়েছে। এ ব্যতীত প্রাণীজ খাদ্যের আওতায় মৌচাষের মাধ্যমে মধু আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণসহ খাদ্য হিসেবে মধুর অন্যান্য ব্যবহার এবং মৌমাছির বিপণন উন্নয়নের বিষয়টি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। বোতলজাত পানি এবং লবণের বাণিজ্যিক উপযোগীতার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ দু’টি পণ্যের বিষয় প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

	প্রতিবেদনখানা খাতের চাহিদা উপযোগী করার জন্য খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষি খাতের সকল উপ-খাতের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্তপূর্বক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো মহা-পরিচালক ড. এ এফ এম মনজুর কাদির-কে আহবায়ক করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক ১৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির গঠন কাঠামো পরিশিষ্ট “ক” সদয় দ্রষ্টব্য। প্রথমে কমিটির কয়েকজন সদস্য একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। উক্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর কমিটির সকল সদস্যের লিখিত মতাতম গ্রহণ, তিনটি সভা এবং একটি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। তৃতীয় সভা ও কর্মশালায় খাদ্য সংশ্লিষ্ট  কৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে জড়িত সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিবৃন্দের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উপরে বর্ণিত তিনটি নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত নির্দেশনা তিনটি পথনক্সায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রণীত পথনক্সা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ এখাতের রপ্তানি আয় ৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জন সম্ভব হবে এবং ২০৪১ সালে এ খাতে রপ্তানি ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার-এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিবেদন প্রণয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পণ্য উন্নয়ন বিভাগ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসহ প্রয়োজনীয় সবধরণের সাচিবিক সহযোগীতা প্রদান করেছে। খাদ্যের উৎপাদন এবং বিপণন পর্যায়ে জড়িত কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এসব মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা এ কাজে প্রতিনিধি মনোনয়ন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দ্বারা সহযোগীতা করেছে। খাদ্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারী খাতের পরামর্শ এ প্রতিবেদনের পূর্ণতা আনয়নে সহায়ক হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান বেগম মাফরূহা সুলতানা প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এন.ডি.সি এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক গঠনকৃত খাদ্য প্রক্রিয়াজতাকরণ শিল্পের সম্ভাবনা সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স এর দিক নির্দেশনা প্রতিবেদন প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এ জন্য কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।  প্রতিবেদনখানা বাংলাদেশের সার্বিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ ও খাদ্যের রপ্তানি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।
